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দৈনিক স্টেটসম্যান ২১ জানুয়ারি ২০১৪ মঙ্গলবার 

কেডি, ইমরানকে প্রথী করে কী বার্তা দিলেন মমতা? 

কলম পত্রিকার সম্পাদক ইমরান নিষিদ্ধ মৌলবাদি সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ 
ইন্ডিয়া (সিমি)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। জামাত ইসলামি হিন্দের 
সঙ্গেও ইমরানের যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ। এহেন ইমরানকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা নিয়েও 
জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে৷ রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, এইসব বিতর্কিত মানুষদের প্রাথী করে 
মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দিতে চাইছেন? 

বিশেষ সূত্রে খবর, ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সিমি-র 
ইমরান। এর আগে ইমরান মুসলিম স্টুডেন্টস আ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ছিলেন বলেও 
জানা গেছে। সিমি ও সর্বভারতীয় জামাত ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনেও ইমরান বিশেষ 
ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অভিযোগ। বিশেষ সুত্রে আরও জানা যায়, ১৯৮১ সালে ১৯ 
নম্বর দরগা রোড পার্ক সার্কাসে কলম নামে এক মাসিক পত্রিকা শুরু করেন ইমরান। তারপর 
১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ কলম সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯৯৮ সালে কলম চলে যায় ৪৫ নম্বর 
ইলিয়ট রোডে। অন্যদিকে ১৯ নম্বর দরগা রোডকে ব্যবহার করা হয় সিমির গেস্ট হাউস হিসাবে। 
আর সিমির সংগঠনিক কার্ষকলাপ চলে ২৭বি, লেনিন সরণি থেকে। আরও অভিযোগ, সিমির 
সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাঞ্কেরও (আইডিবি)। এই ব্যাঞ্কের ভারতীয় শাখার 


পূর্বাঞ্চলের একটি দায়িত্েও ছিলেন ইমরান। এই ব্যাঙ্কের এমডি ছিলেন বাংলাদেশ জামাতের 
ছিলেন বলে অভিযোগ। আইডিবি থেকে যে অর্থ ইমরান পেতেন সেই টাকা মুসলিম সমাজের 
কোনও উন্নয়নের কাজে লাগানো হয়নি বলেও বেশ কিছু মুসলীম সংগঠনের অভিযোগ। বাংলাদেশ 
জামাতের সঙ্গে ভারতের জামাতের যোগসূত্রেও ইমরানের বিশেষ ভূমিকা আছে বলে জানা গেছে। 
প্রসঙ্গত, ২০০১ সালে এনডিএ সরকারের আমলে যখন সিমিকে নিষিদ্ধ করা হয় তখন মমতা, 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এহেন ইমরানকে মমতা কেন প্রার্থী করলেন সেটাই এখন 
ভাবিয়ে তুলেছে রাজনৈতিক মহলকে। 


নয়া দিগন্ত, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ 

বাংলাদেশের সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের আশ্রয় দেবেন না 

মমতার প্রতি শেখ সেলিম 

বাংলাদেশের সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে অভিযোগ করে তাদের 
কোনোভাবেই সহযোগিতা না করা, অবিলম্বে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে তস্তান্তর 
করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতি অনুরোধ 
জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সিনিয়র সংসদ শেখ ফজলুল করিম সেলিম। 
সংসদে গতকাল সন্ধ্যায় পয়েন্ট অব অর্ডারে ফোর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান 
বসুর অভিযোগ সংবলিত একটি খবর উদ্ধৃত করে এ আহবান জানান তিনি। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে 
শেখ সেলিম এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন বৈঠকে সবাপতিত্ব 
করছিলেন। 

শেখ ফজলুল করিম সেলিম পত্রিকায় প্রকাশিত একটি জনসভায় বিমান বসুর দেয়া বক্তব্য উদ্ধৃত 
করে বলেন, বিমান বসু বলেছেন, বাংলাদেশে সাতক্ষীরায় যখন জামায়াত সন্ত্রাসীদের ধরতে 
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট সরকারি দলের এক সংসদ 
সদস্য হাসান আহমদ তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এই হাসান আহমদ হচ্ছেন বাংলাদেশের জামায়াত 
সমর্থিত পত্রিকা নয়া দিগন্তর একজন প্রতিনিধি। অভিযোগ অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং গুরুত্পূর্ণ। 
বর্তমানে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক চমৎকার। সেই সম্পর্কের ব্যাপারে যদি ফাটল ধরানো 
হয় এবং কেউ যদি ধরাতে চেষ্টা করে সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। 
শেখ সেলিম বলেন, ভারত একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বাংলাদেশও একটি 
অসাম্প্রদায়িক গণতান্থ্িক রাষ্ট্র এ দিক দিয়ে আমাদের আদর্শগত মিল আছে। ১৯৭৫ সালে 


একতরফাভাবে তারা অপপ্রচার করেছিল। ৯৬ সালে শেখ হাসিনা রষ্্ীয় ক্ষমতায় আসার পর 
ভারতের সাথে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গঙ্গার 
পানি চুক্তির কথা উল্লেখ করেন। 


জনস্বার্থ ১৫ ফেুয়ারি ২০১৪ শনিবার 

নিষিদ্ধ সিমি ও জামাত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেসের ইমরান এবার রাজ্যসভায় 

অনিশ্চয় রায় 

১৯৭৭ সালে জঙ্গি ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা সিমি জন্ম নেয়, 
পরে ভারত সরকার তা নিষিদ্ধ করেছে। সেই সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ইন্দিরার জরুরি অবস্থা এবং সঞ্জয় গান্ধীর নাসবন্দি অভিযানের প্রেক্ষিতে তখন মৌলবাদী 
মুসলমান ছাত্রদের এই সংগঠন গড়ায় মদত দিয়েছিল পাকিস্তান ও মধ্য প্রাচ্যের কিছু দেশ। কলম 
পত্রিকার সম্পাদক আহমেদ হাসান ইমরান সিমি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিমবাংলায় সিমি- 
র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বা “আমির-ই-হলকা”। তিনি “ইসলামিক মিল্লাত” এবং জেহাদ-এর সমর্থক, 
মিল্লি কাউন্সিল-এর অন্যতম কর্তা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মতে, ইমরানের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ 
আছে মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলির। কারও কারও মতে, তিনি “পেইড ফরেন এজেন্ট”। এর স্বপক্ষে 
তদের কাছে যে প্রমাণ আছে, তা তারা যথাযোগ্য জায়গাতেই দেবেন। তবে একজন কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা বলেছেন, “ইমরান নিজেকে তেহরান রেডিও-র সংবাদদাতা বলে পরিচয় দিতেন। 
হেজবোল্লাহ-র ইমরানে তেহরান রেডিও কেন কলকাতার মতো কম গুরুত্বের জায়গায় প্রতিনিধি 
রাখবে, তার ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া, পিআইবি বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও এমন তথ্য ছিল না।; 
চার বছর সিমির নেতৃত্ব দেওয়ার পর ১৯৮১ সালে ১৯ দরগা রোড ঠিকানা থেকে প্রকাশিত হয় 
মাসিক পত্রিকা “কলম”। বাংলায় নাম কলম হলেও তার ইংরাজি বানানে লেখা হয় 0/১11১, 
যার একটি অর্থ রণধুনি। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হয় ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ, চলে আসে ৪৫ ইলিয়ট 
রোড ঠিকানায়। একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ, সেই সময় দরগা রোডের বাড়িটি হয় সিমির 
কমিউন আর অফিস হয় লেনিন সরণির একটি বাড়ি। অসমের এআইডিইউএফ চেয়ারম্যান 
বদরুদ্দিন আজমলের ঘনিষ্ঠতার কারণে শুরুতেই কলমের প্রচার বেড়ে যায় অসমের মুসলিম 
অধুষিত জেলাগুলিতে। আলিগড়ের ছাত্র আহমেদ হাসান ইমরানের হঠাৎ একটি পত্রিকা প্রকাশ, 
তার বিপুল প্রসার, তাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের অর্থ লগ্নি - সবই রহস্যের। কেন, কারা লগ্নিকারী, 
তদন্ত হলেই তার প্রকাশ সম্ভব৷ 

কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন “জামাত-ই-ইসলামি*র সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগের 
কথা অজানা নয়। মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের দায়ে আসামী ঘোষিত জামাত নেতা লোগাম 
হলেন ইমরান। মামুন ছিলেন বাংলাদেশের ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাঞ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
একটি সুত্র জানাচ্ছে, মামুন কয়েকবার কলমের ইলিয়ট রোডের অফিসেও এসেছেন। তিনি 
ইমরানকে ইসলামিক ব্যাঞ্কের ভারতীয় শাখার পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই দায়িত্ব আসলে 
তার মাধ্যমে এপার বাংলায় ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির হাতে অর্থের যোগান অক্ষুণ্ন রাখা। সেই 
কারণেই, মুসলিম সমাজের উন্নয়নের নামে আইডিবি-র দেওয়া টাকা সম্প্রদায়ের স্বার্থে বাবহৃত 
হয়নি, গিয়েছে জঙ্গিদের হাতে। জামাতের সঙ্গে এবাংলার যে যে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার মধ্যে 
ইমরান ছাড়াও আছেন কলমের সঙ্গে জড়িত জনৈক আলাউদ্দিন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের 
সংখ্যালঘু সেলের নেতা কামারুজ্জামান। 


এহেন ইমরানকে দেখা গিয়েছে, তসলিমা নাসরিনের লজ্জা বা উতল হাওয়া উপন্যাসের বিরুদ্ধে 
সামনের সারিতে থেকে প্রতিবাদে সরব হতে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি তার 
আদালতে মামলাও করেছিলেন। এবং, তসলিমাকে কলকাতাছাড়া করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যালঘু 
অংশের সমাজবিরোধীদের দিয়ে বাম সরকারের আমলে ঘটানো দাঙ্গা পরিস্থিতির পিছনেও তার 
মদত ছিল বলে প্রকাশ। তসলিমার লেখা কাহিনি-নির্ভর ধারাবাহিক “দুঃসহবাস” বন্ধ করার 
পিছনেও তার বড় ভূমিকা রয়েছে বলে জানা যায়। 

বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলন ছিল প্রকাশ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে। 
ধর্মনিরপেক্ষতার শপথ নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার কিন্তু কলকাতায় শাহবাগের সমর্থনে 
কোনও মিছিল বা সমাবেশের অনুমতি দেয়নি। বাংলাদেশ দূতাবাসে সহমর্মিতা জানানোর জন্যও 
সাংবাদিক সম্মেলন করে এক গুচ্ছ মুসলিম সংগঠনের নামে যে মিছিল করেন, সেখান থেকে 
ঘোষণা করা হয় যে, “বাংলাদেশের জামাত-এ-ইসলামি আমাদের ভ্রাতৃসম সংগঠন।” সেই 
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করার সুযোগ না দেওয়ায় সাংবাদিকরা ক্ষোভ জানানোয় প্রেস ক্লাবের 
ভেতরেই সাংবাদিকদের আক্রমণের চেষ্টাও হয়। এ সব সত্বেও রাজ্য সরকার জামাতগন্থী ইমরান- 
কামারুজ্জামানদের সঙ্গেই থেকেছে। পাঠকদের মনে থাকবে যে, গ্রন্থাগারে কোন কোন পরিকা কেনা 
যাবে, তা নিয়ে লাইব্রেরি বিভাগ একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল, যা পরে বাতিল হয়ে গেছে। 
দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার আগেই কলম সেই তালিকায় স্থান পেয়েছিল। চিট ফান্ড কর্তা 
সুদীপ্ত সেনের মালিকানায় কলম চলে গেলেও দেখা গেল কলমের মালিকানা ইমরানেরই রয়ে গেল 
এবং দলীয় স্বার্থে অন্য একটি কলম পক্রিকা প্রকাশিত হল। সুদীপ্ত সেনের সংস্থা বিরাট ধাকা 
খেলেও ইমরানের কলম ফের আর্থিক সামর্থ্য নিয়ে প্রকাশিত হল। 

অভিযোগ, এখনও ইমরানের মাধ্যমেই বিএনপি-জামাতের হাত হয়ে টাকা ঢুকছে এ রাজ্যের 
রাজনৈতিক মহলে। সেই টাকা সাদা না কালো, তা জানেন গোয়েন্দা কর্তারা, কিন্তু তা নিয়ে 
মন্তব্য করার অনুমতি তাদের নেই। শেখ হাসিনা এবং মনমোহন-সোনিয়ে সরকার চাওয়া সন্ত 
তিস্তা চুক্তিতে সায় দেয়নি রাজ্য সরকার ও তার প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে দারুণ 
উল্লসিত বাংলাদেশের জামাত-বিএনপি। শোনা যাচ্ছে, এই জোট তাই তাদের লোককে সংসদে 
পাঠানোর অনুরোধ জানায়। সে জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সহায়তা দেবে, এমন কথাও হয়। 
ফলে, তৃণমূলও তাকে চতুর্থ প্রার্থী রেখে বিপুল অঙ্কের বাজেট নিয়েই বিধায়ক কেনাবেচায় নামে। 
ভোটের আগের দিন সন্ধ্যাতেই মুকুল রায় জানিয়ে দেন যে, ইমরানের জয় নিশ্চিত হয়ে গেছে। 
কোন কোন ঘোড়া তৃণমূলের আস্তাবলে ঢুকছে, তাও প্রকাশ হয়ে যায়। 
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নজরে সাংসদের মৌলবাদী যোগ / নবানেও এসেছে কেন্দের সতর্কবার্তা 

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় 

বাংলাদেশের একাধিক মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও তাদর মদত দেওয়ার 
অভিযোগ উঠল তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে। ঢাকার ভারতীয় 


দুতাবাস থেকে পাঠানো রিপোর্টে এই অভিযোগের পাশাপাশি ভারতে নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংগঠন 
স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া বা সিমি-র সঙ্গেও ইমরানের যোগসুত্রের কথা বলা 
হয়েছে৷ বাংলাদেশের মাটিতে সক্রিয় ভারত-বিরোধী গোষ্টীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ নিয়েও বিদেশ 
মন্ত্রককে বিশেষ রিপোর্ট পাঠিয়েছে ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস। 

ইমরান রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার ঠিক পরেই বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার পঙ্কজ 
সারন নায়াদিল্লিকে একটি “ডশিয়ার” পাঠান। ঢাকা থেকে তৃণমূল সাংসদের এই মৌলবাদী যোগের 
খবর পাওয়ার পরে বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকেও সতর্ক করেছে বলে নবান্ন সূত্রে 
জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে কোনও সাংসদ সম্পর্কে এমন গুরুতর অভিযোগ আসেনি 
বলেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সুত্রে জানানো হয়েছে। 

বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্তা জানান, বিভিন্ন হাইকমিশন থেকে যে সব রিপোর্ট আসে, সরকার তা 
নিয়ে সতর্ক থাকে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে নবান্নের এক কর্তা বলেন, “বিষয়টি 
আমাদের নজরে রয়েছে। ঢাকা দূতাবাস এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে। 
সরকারের শীর্ষ মহলও এ নিয়ে অবহিত।*, 


আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ 

ইমরান নিয়ে সতর্ক করেন রাজ্যের গোয়েন্দারাও 

শুভাশিস ঘটক 

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট তো ছিলই, রাজ্য সরকারের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগও 
অভিযোগের আঙুল তুলেছিল আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোয়েন্দা পুলিশ জেলায় পুলিশ সুপারের মাধ্যমে ক্যানিং থানার নলিয়াখালিতে 
গোষ্টী সংঘর্ষের ঘটনায় ইমরানের যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছিল স্বরাষ্ট্র দফতরকে। তার পরেও 
চলতি বছরের গোড়ায় ইমরানকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 
গত ফেব্রুয়ারির ভোটে বাম-কংগ্রেসের ভোট ভাঙিয়ে জেতেও যান ইমরান। 

ইমরানের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তুলেছিল ডিআইবি? সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার তার রিপোর্টে 
বলেছেন, ২০১৩-র ২০ ফেব্রুয়ারি ভোরে নলিয়াখালিতে মৌলানা রহুল কুদ্দুস নামে এক নেতাকে 
গুলি করে খুন করা হয়। এর ঘন্টাখানেক পরেই এলাকায় মাইক বাজিয়ে উষ্কানিমূলক প্রচার শুরু 
করে কয়েকশো যুবক। এই প্রচারের মুল উদ্যোক্তা ছিলেন জীবনতলা থানা এলাকার তিন বাসিন্দা। 
এঁরা ইমরানের অনুগামী বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। 

তদন্তকারী অফিসার লিখেছেন, “. . . এদের কারও কারও সঙ্গে পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা, সিমি-র 
স্ট্ডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া) প্রক্তন সাধারণ সম্পাদক জনৈক আহমেদ হাসান 
ইমরানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। . . . ওই ব্যক্তি এখন এসআইও-র (স্টুডেন্টস ইসলামিক 
অর্গানাইজেশন) সদস্য। জানা গিয়েছে, এই ইমরান পার্ক সার্কাস থেকে বিপুল সংখাক মুসলিক 
যুবককে বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্শস্তর-সহ নলিয়াখালিতে পাঠানোর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা 
নিয়েছিলেন। এই যুবকরা সেখানে বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, লুঠপাট চালায়।”? 

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই দিন সকাল থেকে দুুর পর্যস্ত নলিয়াখালিতে প্রায় ৩০০ বাড়ি ভাঙচুর 
করে বা আগুন লাগিয়ে লুঠপাট করা হয়েছিল। এবং শুধু পার্ক সার্কাস নয়। কলকাতার 


রাজাবাজার-মেটিয়াবুজ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট-বাসন্তী এলাকা থেকেও বহু সশস্ত্র 
যুবককে সে দিন নলিয়াখালিতে পাঠিয়েছিলেন ইমরান। 

জন সংখ্যালঘু নেতার সঙ্গে বৈঠক করে কী ভাবে সংঘর্ষ সংগঠিত করেছেন, তা বিস্তারিত জানান 
ইমরান। ভবিষ্যতে ওই এলাকায় কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হবে, সেই বিষয়ে পরিকল্পনার 
কথাও অন্য নেতাদের জানান তিনি। 

হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য মিলেছে। তদন্তে নেমে ইমরানের চারটি মোবাইল 
নম্বরের হদিস পান গোয়েন্দারা। ওই চারটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইমরান ওই দিন সংঘর্ষ 
নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। 

রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধু ওই দিনের সংঘর্ষ সংগঠিত করাই নয়, ইমরান বিপুল পরিমাণ বিদেশি 
অর্থ নিয়ে এসে এ রাজ্যে মৌলবাদের প্রচারে কাজে লাগান। রাজ্যের বহু প্রত্যন্ত এলাকায় সংঘর্ষ 
সংগঠিত করার কাজেও এই অর্থ খরচ করা হয়। 

এই রিপোর্ট সম্পর্কে তর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ইমরানের সঙ্গে এ দিন যোগাযোগ করার চেষ্টা 
করা হলেও ফোনে পাওয়া যায়নি। এসএমএসের জবাবও দেননি তিনি। 

নলিয়াখালিতে সংঘর্ষের পরে ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলা গোয়েন্দা দফতরের এক ইনস্পেক্টর ঘটনার 
সরেজমিন তদস্ত রিপোর্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারের কাছে জমা দেন। দু'এক দিনের 
মধ্যেই ওই রিপোর্টাটি রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরে পাঠানো হয়। 

এই গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা কি তবে মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না? রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে 
যিনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার জন্য বারবার আবেদন করেন, তিনিই কী ভারে এমন 
পুলিশ রিপোর্ট থাকা এক জনকে রাজ্যসভায় পাঠালেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্য পুলিশের এক 
কর্তা শুক্রবার জানান, “ওই রিপোর্টে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবের পাশাপাশি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী 


পাঠিয়েছেন, পুলিশ কর্তাদের একাংশই তা মানতে নারাজ। 


আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মঙ্গলবার 

আল কায়দা যোগ ইমরানের, তদন্তে নেমেছে বাংলাদেশ 

সারদার টাকা যে জামাতের ঘরে গিয়েছে সে ব্যাপারে সংশয় নেই গোয়েন্দাদের। মৌলবাদী 
সংযোগের সেই সুতো কি আল কায়দা পর্যন্ত ছড়ানো? নিশ্চিত হতেই এ বার তদন্ত শুরু করেছে 
বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা। এ ব্যাপারে মূল অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানের 
আল কায়দা যোগ রয়েছে কি না, এ বার তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে বলে সে দেশের গোয়েন্দা 
সংস্থার দাবি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবীরের কথাতেও 
তারই সমর্থন মিলেছে। 

সোমবার, কলকাতায় “কমিটি ফর আপহোন্ডিং সেকুলারিজম” নামে মানবাধিকার সংগঠনের সভায় 
তিনি বলেন, “ইমরান যে সিমি-র সংগঠক ছিল এ তথ্য নতুন নয়। আর সিমি যে আল কায়দার 
একটি শাখা সংগঠন, গোয়েন্দারা তাও জানতে পেরেছেন। সেই সূত্রেই তৃণমূল সাংসদের আল 


কায়দা যোগের হদিস করছেন বাংলাদেশের গোয়েন্দারা।”* কিন্তু ওই সাংসদ জঙ্গি যোগসাজশের 
প্রশ্ন উডিয়ে দিয়েছেন? শাহরিয়ার বলেন, “এই ধরনের কোনও সংগঠনে এক বার যোগ দিলে তা 
আর ছাড়া যায় না। এই সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করলেও তারা অন্য নাম নিয়ে গজিয়ে ওঠে।”” এ 
ব্যাপারে, তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে তার আবেদন, “ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে তৃণমূলের প্রতি 
আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাই তৃণমূলের মৌলবাদী এবং জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সংস্রব রাখা 
লোকের ইমরান) সঙ্গ এডিয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়।”” এ ব্যাপারে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউই 
কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। 
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রর ট ভাবতে হবে। ক, তি 





 চালাবে। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা চলে আসতে বাধ্য রা রর 
জ্য সম উদর নাগরিকত্বের দাবীতে প্রচার করবে। _ 





ূ নে তব 
ৃ _ শুরু করা যায়, রঃ ্ 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য মনে করে ১৯৫০. সালের পর আসা া নেপলিনের 3 


লন গোলা সপ্ত নিতে হবে ূ 
বরে জার ডিসি রত 
অর, জিত কা রাত 


পিসের জনয সমাজের দর অংশ বিশেষত: পি আসিল ্‌ 





জবি ৮ পাবে সেই খের ধর টা 


রা উন্মাদনা: ও হিংসার ঘটনা ্রাযশই ঘটতে শুরু করেছে৷ 

| পের বালা সা টনি 

রি চ875781775785 8 ই 
_ পশ্চিমবঙ্গের জন্য : 7২6০19170105 /৩9৫ রথ রর 
৪ যোগাযোগঃ ৭২৭৮৫৩৫ ১৪৩ রা টি 


18 ধমনিরপক্ রাজ্য বনে আগামী কয়েক দশকে জনসংখ্যার ব্যাপক তে 
টা ্‌ রী ন সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর থাকবে না মনে করা হচ্ছে ঠা 


| জি হিসাবে গুরুত্ব দিযে রাচ্মের বিভি অনচলে তা নিয়ে প্রচার রা 


